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মহান সৃষ্িটকর্তার নােমই শুরু করিছ,  পিবত্র েকারআেনর মাধ্যেমই জানেত েপেরিছ আল্লাহ পােকর মেনানীত দ্বীন
হেলা ‘ইসলাম’(সূরা আেল ইমরান , আয়াত-১৯)। এই ইসলামেক িযিন সমগ্র িবশ্েবর মানুেষর কােছ েপৗঁেছ িদেয়েছন িতিন
হেলন সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মহামানব নবী-রাসূলগেণর সর্দার হযরত েমাহাম্মদ (সা.)। েয নবী (সা.)-এর আগমণ না
হেল আমরা মহান আল্লাহ সম্পর্েক িকছুই জানেত পারতাম না, জানেত পারতাম না েকারআন সম্পর্েক, জানেত পারতাম না
দ্বীন  সম্পর্েক,  এমনিক  জানেত  পারতাম  না  আমােদর  অস্িতত্ব  সম্পর্েকও।  তাহেল  িবষয়িট  পিরষ্কার  েয,  নবী  (সা.)
সমগ্র  দুিনয়ার  মানুষেক  জােহলী  যুেগর  অন্ধকার  েথেক  মুক্ত  কের  েগেছন।  আর  েসই  জােহলী  ভাব  যিদ  এখেনা
মুসলমানেদর মােঝ পিরলক্িষত হয়, তেব িক আমরা েভেব েনব েয, েকারআেনর আেলা যােদর অন্তের প্রেবশ কেরিন তারা িক
আজও অন্ধকাের িনমজ্িজত?

এমনই  অসংখ্য  অিমল  অসংগিতপূর্ণ  িবষয়  বরাবরই  আমােদর  অন্তরেক  প্রশ্নিবদ্ধ  কের  চলেছ।  এসকল  প্রশ্েনর  উত্তর
খুঁেজ েবর করার জন্যই আিম িবিভন্ন সমেয় স্বনামধন্য আেলম-ওলামা ও বুজর্গগেণর স্মরণাপন্ন হেয়িছলাম। িকন্তু
যথাযথ উত্তর না পাওয়ার কারেণই পিবত্র েকারআন, হাদীস ও ইসলােমর ইিতহােসর গেবষণামূলক অধ্যয়েন রত হই। অতঃপর
সত্য  উন্েমাচেন  িকছু  েলখার  িসদ্ধান্ত  গ্রহণ  কির।  েয  প্রশ্নগুেলা  আমােক  সদা  িবব্রত  করত,  তার  িকছু  অংশ
পাঠেকর উদ্েদেশ বর্ণনা করিছ। েযমন: পিবত্র হাদীস-আল-িকসায় নবীকন্যা ফােতমা যাহরা (সা.আ.) েথেক জােবর ইবেন
আব্দুল্লাহ  আনসারী  বর্ণনা  কেরন।  মহান  আল্লাহ  পাক  বেলেছন:  “যিদ  আিম  েমাহাম্মদেক  সৃষ্িট  না  করতাম  তেব  এই
িবশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তথা েকােনা িকছুই সৃষ্িট করতাম না।”(সহীহ মুসিলম , ৭ম খণ্ড , পৃ-১৩ ; সহীহ িতরিমযী , খণ্ড-
১২ , পৃ-৮৫ ।)

তাহেল প্রশ্ন েথেক যায়, নবী (সা.) না হেল েতা আমরা আল্লাহর পিরিচিত, ইসলাম িকংবা মুসলমান-এর েকানটাই েপতাম
না। তাহেল িযিন বা যাঁরা নবী (সা.)-েক লালন-পালন কেরেছন,  তারা েতা ইসলামেকই লালন-পালন কেরেছন। যাঁরা নবী
(সা.)-েক আশ্রয় িদেয়েছন, তাঁরা েতা ইসলামেকই আশ্রয় িদেয়েছন। যারা নবী (সা.)-এর জন্য যুদ্ধ কেরেছন, তাঁরা েতা
ইসলােমর জন্যই যুদ্ধ কেরেছন। আর  েয  মিহয়সী নারী  িনেজর সমস্ত ধন-সম্পদ নবী  (সা.)-এর  দ্বীন রক্ষায় িবিলেয়
িদেয়েছন, িতিন েতা ইসলামেকই সাহায্য কেরেছন এবং দ্বীন ইসলামেকই প্রিতষ্িঠত কেরেছন। তাই মহান প্রভু তাঁেদর
েসই  অবদােনর  প্রিতদান  িদেত  ও  কার্পণ্য  কেরনিন।  পিবত্র  েকারআেনর  সূরা  আদ-দ্েবাহার  ৬  ও  ৮  নং  আয়ােত  ঐসকল
মুিমন-মুিমনােতর কর্েমর প্রিত সন্তুষ্ট হেয় তাঁেদর কাজেক প্রভু িনেজর কর্ম িহেসেব প্রকাশ কেরেছন। রব্বুল
আলামীন বলেছন:

ألََمْ يَجِدْكَ يَتيِمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَىٰ

“িতিন িক আপনােক এিতম রূেপ পানিন? অতঃপর আশ্রয় িদেয়েছন। িতিন আপনােক েপেয়েছন িনঃস্ব রূেপ, অতঃপর অভাবমুক্ত
কেরেছন।”(মাআেরফুল  েকারআন  ,  মুফিত  েমাঃ  শিফ  ,  অনুবাদ:  মাওলানা  মুিহউদ্দীন  খান)  যিদ  আমরা  উল্িলিখত
আয়াতসমূেহর  গভীের  প্রেবশ  কির  এবং  ঐিতহািসক  প্েরক্ষাপট  িমিলেয়  েদিখ  তেব  সুস্পষ্টভােব  প্রমািণত  হেব  নবী



(সা.)-েক  এিতম  অবস্থায়  আশ্রয়  িদেয়েছন  দুই  মহান  ব্যক্িত।  একজন  তাঁর  দাদা  আবদুল  েমাতািলব,  অপরজন  চাচা  আবু
তািলব।  আর  িনঃস্ব  অবস্থায়  অভাবমুক্ত  কেরেছন  িবিব  খাদীজাতুল  েকাবরা।  এই  িতন  মুিমন-মুিমনার  কর্মকাণ্ড
এেতাটাই  প্রশংসনীয়  েয,  তাঁেদর  কৃতকর্মেক  আল্লাহ  পাক  িনজ  কর্ম  বেল  স্বীকৃিত  প্রদান  করেছন।  তাহেল  মূল
প্রসঙ্েগ আিস, আমােদর সমােজর েসই সব আেলম যারা তােদর ওয়াজ-মাহিফল িকংবা েলখনীর মাধ্যেম প্রকাশ কের থােকন,
“নবী (সা.)-এর চাচা হযরত আবু তািলব নািক ঈমান আেননিন। নবী (সা.) বহু েচষ্টা কেরও ব্যর্থ হেয়েছন। এমনিক িতিন
চাচােক ঈমান আনার জন্য কােন কােনও আহ্বান কেরিছেলন। িকন্তু চাচা নািক ঐ অবস্থায় ইন্েতকাল কেরেছন।” তাহেল
প্রশ্ন  েথেকই  যায়  ইসলােমর  জন্য  িযিন  অসংখ্য  ত্যাগ-িততীক্ষা  ও  অবদান  েরেখ  েগেছন।  তার  পেরও  েকন  তাঁর
িবরুদ্েধ  এই  প্রচার  প্রচারণা।  আর  যারা  তা  করেছন  তারাই  বা  েকান  ইসলাম  প্রচার  করেছন?

তাই েসই মুহিসেন ইসলাম হযরত আবু তািলব, ইসলােমর জন্য েয এহসান কেরেছন তার িকছু অংশ আিম পাঠেকর সামেন তুেল
ধরিছ।  মহান  েখাদার  একত্ববােদর  প্রথম  েঘাষণার  সকল  ব্যবস্থা  হােশিম  বংেশর  উজ্জ্বল  নক্ষত্র  এই  আবু  তািলবই
সর্বপ্রথম  ‘দাওয়াত-এ-জুলআিসরা’-র  মাধ্যেম  সুসম্পন্ন  কেরিছেলন।  সমগ্র  আরেবর  কােফর  সর্দারেদর  উত্তম
আপ্যায়েনর মাধ্যেম িতিন েমাহাম্মদ (সা.)-এর েখাদায়ী িমশন ও একত্ববােদর েঘাষণার সকল বন্েদাবস্ত কেরিছেলন।
পরপর দুই িদন কােফর সর্দােররা েভাজন েশেষ চেল যায়। তৃতীয় িদন হয়রত আবু তািলব তরবাির উন্মুক্ত কের বেলিছেলন,
“েহ  সর্দারগণ  েতামরা  প্রত্েযেকই  যার  যার  অবস্থােন  অেপক্ষা  কেরা  যতক্ষণ  পর্যন্ত  আমার  ভািতজা  েমাহাম্মদ
তাঁর বক্তব্য েশষ না কের”। কােফেররা েসিদন আবু তািলেবর িনর্েদশ অমান্য করার সাহস পায়িন।(কািমল ইবেন আিসর ,
খণ্ড- ২ ,  পৃ-৪১ ;  আবু তািলব মুিমেন কুরাইশ ,  পৃ-১৫০) ইসলােমর ইিতহােস উল্েলখ রেয়েছ ঐ িদনই আল্লাহর রাসূল
(সা.) প্রকাশ্েয জনসম্মুেখ একত্ববােদর েঘাষণা িদেয়িছেলন এবং বেলিছেলন, “েশােনা েহ সর্দারগণ! আল্লাহ এক এবং
অদ্িবতীয় তাঁর েকােনা শিরক েনই। িতিন আমােদর ও েতামােদর একমাত্র সৃষ্িটকর্তা, িতিন ব্যতীত আর েকােনা ইলাহ
েনই। তাঁেক বাদ িদেয় েতামরা েযসকল েদব-েদবীর পূজা করছ তা েতামােদর েকােনা কল্যােণ আসেব না। েকােনা েদব-
েদবী আল্লাহর পক্ষ েথেক প্েরিরত নয়। এগুেলা েতামােদর বাপ-দাদা ও  পূর্বপুরুষেদর সৃষ্িট। আল্লাহর সমকক্ষ
েকােনা  শক্িতই  েনই।  িতিন  সর্বশক্িতমান।  আিম  তার  দাসেদর  অন্যতম।  আর  আজেকর  িদেন  আল্লাহর  কােজ  েয  আমােক
সাহায্য  করেব  েস  হেব  আমার  ওয়াসী,  আমার  বন্ধু,  আমার  সাহায্যকারী  ও  আমার  ভাই।”  তখন  উপস্িথত  েলাকজেনর  মধ্য
েথেক  হযরত  আবু  তািলেবর  িকেশার  পুত্র  হযরত  আলীই  নবী  (সা.)-এর  সাহায্যকারী  হওয়ার  স্বীকৃিত  প্রদান  কের
দাঁিড়েয়িছেলন।  নবী  (সা.)  তাঁেক  বসার  জন্য  ইঙ্িগত  করেলন।  নবী  (সা.)  একই  কথা  িতনবার  উচ্চারণ  কের  েদখেত
েচেয়িছেলন েকারাইশ সর্দারেদর মধ্য েথেক েকউ তাঁর সাহায্যকারী হওয়ার ইচ্ছা েপাষণ কেরন িক না? িকন্তু না ঐ
িতনবারই  উেঠ  দাঁিড়েয়িছেলন  হযরত  আবু  তািলেবরই  সন্তান  আট  বছেরর  িকেশার  আলী।  আর  ঐ  সভােতই  নবী  (সা.)  তাঁর
ওয়াসীর  েঘাষণা  প্রদান  কেরন,  শুধু  দুিনয়ােত  নয়  আেখরােতর  জন্েযও।

পাঠেকর অবগিতর জন্য আেরা িকছু িবষয় আিম তুেল ধরিছ। শুধু েয হযরত আবু তািলব এবং তাঁর পুত্র আলী, নবী (সা.)-েক
ভােলাবাসেতন তা িকন্তু নয়। হযরত আবু তািলেবর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও িনকট আত্মীয়েদর মধ্েয এমন েকােনা সদস্য
িছেলন না েয, এক মুহূর্েতর জন্যও েমাহাম্মদ (সা.)-েক শত্রুেদর সম্মুেখ একা েছেড় েগেছন। এমিনভােব হযরত আবু
তািলব ও তাঁর পিরবার পিরজন ইসলােমর নবী (সা.)-এর সাহায্যকারী িছেলন মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত। মক্কার
কােফররা যখন েমাহাম্মদ (সা.)-েক েলাভ-লালসা েদখােনার পেরও ইসলাম প্রচার েথেক িবরত রাখেত সক্ষম হেলানা এবং
হােশিমেদর সােথ যুদ্েধও েমাকািবলার সাহস পাচ্িছল না। তখন তারা নতুন েকৗশল অবলম্বন করল। েমাহাম্মদ (সা.)-েক



আশ্রয়দানকারী হযরত আবু তািলব ও তাঁর পিরবার পিরজনেদরেক একঘের কের েদয়ার নীিত অবলম্বন ও সমাজ েথেক তাঁেদরেক
বয়কট করার েঘাষণা এবং কাবার েদয়ােল কােফর সর্দাররা তােদর স্বাক্ষিরত শপথপত্র ঝুিলেয় িদল। এমনসব প্রিতকূল
পিরেবশ  ও  অবেরাধ  সত্ত্েবও  হযরত  আবু  তািলব,  েমাহাম্মদ  (সা.)-এর  ওপর  িবন্দুমাত্র  আঁচড়  েযন  না  আেস  েস
ব্যবস্থাই কেরিছেলন। িতিন ভািতজােক িনেয় সপিরবাের মক্কার অদূের পাহােড়র পাদেদেশ একিট উপত্যকায় অবস্থান
িনেলন।  আর  এই  অবস্থার  অবসান  ঘটেত  সময়  েলেগিছল  িতন  বছেররও  অিধক  সময়কাল।  আবু  তািলেবর  পাহােড়র  উপত্যকায়
অবস্থােনর ঐ স্থানিট আজও ইসলােমর ইিতহােস ‘েশেব আবু তািলব’ নােম পিরিচত। হযরত আবু তািলব নবী (সা.) ও ইসলােমর
কল্যােণ  িনেবিদত  প্রােণ  সকল  কােজর  আন্জাম  িদেয়  েগেছন।  তদুপির  েযসব  আেলম  এই  মহান  ব্যক্িতর  সৎ  কােজর
স্বীকৃিতর পিরবর্েত তাঁর ঈমান না আনার িতর ছুঁড়েছন। তারা িক হযরত আবু তািলেবর এহসােনর পিরবর্েত তাঁর প্রিত
জুলুম করেছন না? অথচ মহান আল্লাহ পাক পিবত্র েকারআেনর সূরা আর-রহমােনর ৬০নং আয়ােত উল্েলখ কেরেছন:

حْسَانُ حْسَانِ إلاِ الإِْ هَلْ جَزاَءُ الإِْ

অর্থাৎ এহসােনর প্রিতদােন এহসান ছাড়া আর িক হেত পাের?

আল্লাহর রাসূল (সা.) িবিভন্ন সমেয় িনজ চাচার প্রশংসা কের তাঁর প্রিত েয সম্মান েদখােতন এবং ভালবাসা প্রকাশ
কেরিছেলন, েসই দৃষ্টান্তগুেলার মধ্য েথেক শুধুমাত্র দু’িটর প্রিত ইশারা করিছ:

ক. েকােনা েকােনা ঐিতহািসক িনম্েনাক্ত েরওয়ােয়তিট বর্ণনা কেরেছন েয, মহানবী (সা.) তাঁর চাচােতা ভাই আক্বীল
ইবেন  আিব  তািলবেক  বেলন:  “আিম  েতামােক  দু’িট  কারেণ  ভােলাবািস;  (প্রথমত)  আমার  সঙ্েগ  েতামার  আত্মীয়তার
সম্পর্েকর কারেণ এবং (দ্িবতীয়ত) আিম জািন েয আমার চাচাজান েতামােক খুব ভােলাবাসেতন।”( তািরখুল খািমস।)

খ. হালাবী তার িনজ গ্রন্থ সীরােত রাসূল (সা.)-এ বর্ণনা কেরন েয, িতিন রাসূল (সা.) তাঁর প্িরয় চাচােক সম্মান
প্রদর্শন পূর্বক বেলন- “যতিদন আমার চাচা আবু তািলব জীিবত িছেলন কুরাইশ কােফররা ততিদন আমার েকান ক্ষিত সাধন
করেত পােরিন।”(িসরােয় হালািব)

এটা  স্পষ্ট  েয,  হযরত  আবু  তািলেবর  প্রিত  মহানবী  (সা.)-এর  ভােলাবাসা  এবং  তাঁর  সুউচ্চ  ব্যক্িতত্েবর  প্রিত
মহানবী (সা.)-এর গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন হযরত আবু তািলেবর ঈমােনরই প্রমাণ স্বরূপ। েকননা আল্লাহর রাসূল (সা.)
েকারআন ও হাদীেসর স্বাক্ষ্য অনুযায়ী েকবল মু’িমনেদরেকই ভােলাবােসন এবং কােফর ও মুশিরকেদর ব্যাপাের কেঠার
হেবন। এ সম্পর্েক পিবত্র েকারআেন বলা হচ্েছ:

ارِ رحَُمَاءُ بَيْنَهُمْ اءُ عَلَى الْكُف نَ مَعَهُ أشَِدِذهِ وَالدٌ رسَُولُ الل مُحَم

“মুহাম্মাদ  আল্লাহর  রাসূল  এবং  তাঁর  সহচররা  কােফরেদর  প্রিত  কেঠার,  িনেজেদর  মধ্েয  পরস্পর
সহানুভূিতশীল...।”(সূরা  ফাতহ  ,  আয়াত-২৯)

অন্য এক স্থােন বলা হচ্েছ: 

لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باِللهِ وَالَْوْمِ الآْخِرِ ُوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرسَُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ



يمَانَ وَأيَدَهُمْ برِوُحٍ مِنْهُ عَشِرتَهَُمْ أوُلَئِكَ كَتبََ فِي قُلُوبهِِمُ الإِْ

“যারা আল্লাহ ও পরকােল িবশ্বাসী, তােদরেক আপিন আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর িবরুদ্ধবাদীেদর সঙ্েগ বন্ধুত্ব করেত
েদখেবন  না,  যিদও  তারা  তােদর  িপতা,  পুত্র,  ভ্রাতা  অথবা  জািত-েগাষ্ঠী  হয়।  তােদর  অন্তের  আল্লাহ  ঈমান  িলেখ
িদেয়েছন এবং তােদরেক শক্িতশালী কেরেছন তাঁর অদৃশ্য শক্িত দ্বারা।”(সূরা মুজাদালাহ , আয়াত-২২।)

উক্ত  আয়াতগুেলার  আেলােক  এবং  হযরত  আবু  তািলেবর  প্রিত  রাসূল  (সা.)-এর  গভীর  ভালবাসাসহ  িবিভন্ন  সমেয়  চাচার
প্রিত তাঁর ব্যিতক্রমধর্মী প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শেনর আেলােক বলা যায়,  মহান আল্লাহর রাসূেলর অকৃত্িরম
শ্রদ্ধা ও ভােলাবাসাই প্রমান কের েয, হযরত আবু তািলব সন্েদহাতীত ভােব খািট ঈমানদার িছেলন। (ইসলােম হযরত আবু
তািলেবর অবদান গ্রন্থ েথেক সংকিলত)#আল-হাসানাইন

 


